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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ : ২৯
সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “আমি বাপের বাড়ী গেলে যদি তোমার কট নিবারণ হ’ত, তা হ’লে বাপের বাড়ী কেন, তুমি যেখানে বল, সেইখানে যেতে পারি। কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় রেখে আমি সবগে গেলেও সখী হব না। যখন মনে হবে যে, তুমি হয় ত অনাহারে আছ, তখন কেমন ক’রে আমার মখে অন্ন উঠবে। তবে গোপালের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছা করে বটে, কিত গোপাল ত আজও উপেস করে নাই। ওর যত দিন উপোস করতে না হয়, তত দিন আমি তোমাকে ছেড়ে কোনখানেই লাব না। কিন্ত শ্যামার কথা যা বললে, তা করা উচিত, ও কেন আমাদের সঙ্গে থেকে কষ্ট পায়, আর গঞ্জনা সহ্য করে ?"
বিধভাষণ শ্যামাকে ডাকিলেন । শ্যামা অন্য সময় এক ডাকে তিন উত্তর দিত, আজ কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিল । শ্যামার চক্ষ লাল, মুখ ভার।
বিধ্যভাষণ কহিলেন, “শ্যামা, আমরা বিবেচনা করে স্থির করলাম, তোমার আর আমাদের কাছে থেকে কষ্ট পাওয়া উচিত নয়। তোমার মাইন পাওয়া দরে থাক, দল-সন্ধা খেতেও পাও না । অতএব তুমি অন্য কোন সথানে যাও। যদি পরমেশ্বর দিন দেন, তখন দাবার এস।” বিধ ভাষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না, কাঠরোধ হইয়া আসিল । তিনি অধোবদনে অশ্রপাত করিতে লাগিলেন।
শ্যামা কদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমি কি মাইনে চেয়েছি, না মাইনে নেবো ব’লে এসেছি ? আমার টাকার দরকার কি ? আমারে যাই বল, আমি গোপালকে ছেড়ে থাকতে পারবো না । আমি যদি ভার বোঝা হয়ে থাকি, তোমাদের এখানে আমি খাপ না, কিন্ত গোপালকে ছেড়ে আমাকে থাকতে ব’লো না ।
বিধ কহিলেন, “শ্যামা কে’দ না, স্থির হও । আমি যা বলছি, ভাল ক’রে বঝে দেখ । আমাদের সঙ্গে থাকা আর উপবাস একই কথা । গোপালকে নী দেখে তুমি থাকতে পার না সত্য, কিন্ত আর কোন বাড়ী গেলেও সেখানে ছেলে-পিলে পাবে। আবার সেখানে মন বসলে আর কোন জায়গায় যেতে ইচছা হবে না ।”
"ছেলেপিলে পাব সত্যি, কিন্ত আমার সেটির মতন আর কোনখানে পাব না ।”—শ্যামা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল ।
বিধ কহিলেন, “শ্যামা, থির হও " শ্যামা কহিল, “গোপালের মতন আমার একটি ছেলে ছিল । আদর করে আমিও তার নাম গোপাল রেখেছিলাম । এখানে থাকলে আমার গোপাল যে নেই, তা আমি ভুলে যাই । আমি এখান থেকে কোন সথানে যাব না।”
বিধভষেণ সাশ্রনয়নে সরলার দিকে দটি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর উপায় কি ?" সরলা অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ।
শ্যামা কহিল, “আমার কিছু টাকা আছে। মনে করেছিলাম গোপালকে দিয়ে যাব । কিন্ত আমার কথা যদি শোন, তবে এক পরামর্শ আছে । ( বিধর প্রতি}
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